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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ህ” © সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ 8፬ ሻSቀj†
আছে। এমন কি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও জয়চাঁদের গীতে পাওয়া যায়। স্কুল কথা এই যে, গাজি-গীতের অধিপতিগণের মধ্যে জয়চাঁদ একজন পরিবর্তক এবং সংস্কারক। নূতন ধরণে গাজি গীত জয়চাঁদই প্ৰথম প্ৰবৰ্ত্তিত করিয়াছিল। জয়চাদের প্রতিবাসী থৈপাড়ার ঘোষবংশীয় একটী যুবক একদিন আমার নিকট চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষার সময় প্রকাশ করে যে জয়চাঁদ ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময় জয়ৰ্চাদের বয়ক্রম ৭২ বর্ষ হইয়াছিল। জয়চাঁদ লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল--আর তৎপুত্ৰ প্ৰসন্ন কবি পিতার পুত্র হইয়া লেখা পড়া অল্প শিখিয়া কবিতা প্ৰস্তুত দূরে থাকুক, জয়চাঁদের অনেক ছড়ার অর্থ বুঝিতে পারে না। এই গাজি গীতে যতরীপ গীত, ছড়া, ও শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা অন্যান্য গ্ৰাম্য কবিতার ন্যায় তত কবিত্ব পাই নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাথুনিতে ইহা কাব্য সাহিত্যের প্রসাদ গুণের একটী আদর্শ মাত্র । জয়চাঁদ মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাজি গীতের সঙ্গে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবেন ।
সঙ্গীত কবিত্বের মধ্যে নিরক্ষর কবির হস্ত চালিত অথবা কল্পনাপ্রসূত গীতি কাব্যে জারী গীত একটি অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্বময় নির্দোষ আমোদ । এই গীতের সমালোচনা স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে-যাহারা ভাবুক ও রসগ্ৰাহী, তাহারা নিশ্চয়ই যাত্ৰাদির ন্যায় জারী গীতকে যত্ন করিয়া শুনিয়া থাকে ।
বৰ্ত্তমান সময়ে জারী গীতের যেরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আর কিছুকাল পরে জারী গীত দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের পাঠকগণ হয়ত জারী গীত নাম শুনিয়া একটা কিন্তুতকিমাকার পদাৰ্থ বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে জারী গীত একটা কিভূতকিমাকার পদাৰ্থনহে। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের পাঠককে জারী গীতের টীকা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে উত্তরপশ্চিম বঙ্গের পাঠকগণকে জারী গীতের ভাষ্য করিয়া বুঝাইতে আমি টীকাকার মল্লিনাথের স্থান অধিকার করিতে পারিব কি ?
জারী-অর্থে প্রচার। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশই আরবিক ধৰ্ম্মের ছায়ায় প্ৰতিপালিত নিরক্ষর মুসলমান কবিগণকৃত আরবিক কাহিনীঘটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে “কোরণ” ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় চলা ফেরা করে, তাহারা দুই একটী হিন্দু ধরণের জারী গীত প্ৰকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে “ধুয়া” নামে একটী অংশ আছে; সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আভোগ, অন্তরী,চিতেন, প্রভৃতি অংশ, আর মুখড়া, আস্থায়ী, কোলখোেজ, মিল ও পর চিতেন প্ৰভৃতি রীতি আছে। এই জারীগীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেররা, মুখড়া, বাহির চিন্তান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগে বা অগ্ৰে একটী অথবা আবশ্যক বোধে দুইটি ধুন্ধা থাকে।
যে সময় খঞ্জনীর বাজনাসহ জারী-ওয়ালা ঝুমর ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গাইতে থাকে, তখন S D BD DDDuDDBBiiiB S BBDB DBB DkS uBDD SDDD DDD DBDuDSDB DB শুনিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তত মধুরতা উপলব্ধি করিতে পরিবেন না। জারী গীতের
하t Pt Ft家
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৭:৩২টার সময়, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।
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